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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

তৈরিপোশাক ও বস্ত্র শিল্প মালিকগণ, 

বিদেশী ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীবৃন্দ, 

সুধিবৃন্দ,             

আসসালামু আলাইকুম। 

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্ত্ততকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি-বিজিএমইএ আয়োজিত ২২তম বাটেক্সপো'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।   

তৈরিপোশাক আমাদের প্রধান রপ্তানি খাত। বৈশ্বিক মন্দা ও বিভিন্ন প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে বাংলাদেশের পোশাকশিল্প এগিয়ে যাচ্ছে। গত অর্থবছর রপ্তানিতে প্রায় ৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। মোট আয় হয়েছে ২ হাজার ২৯৩ কোটি ডলার। এ আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ এসেছে পোশাক খাত থেকে। এ সাফল্যের জন্য পোশাক শিল্পের মালিক, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্টদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

সুধিমন্ডলী, 

টেক্সটাইল ও তৈরিপোশাক খাতের উন্নয়নকে আমরা বরাবরই অগ্রাধিকার দিয়ে আসছি। আমাদের বিগত সরকারের সময় আমরা ৩০ শতাংশ নগদ সুবিধা প্রদান, রপ্তানির লক্ষ্যে আমদানির জন্য ‘ডাবল এলসি চার্জ' বাতিল, অগ্রিম আয়কর হ্রাস, বন্ডেড ওয়েরহাউস সুবিধা প্রদান, এলসি'র ক্ষেত্রে রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ডের পরিবর্তে জেনারেল বন্ড ব্যবস্থার প্রবর্তনসহ ৬১টি বিশেষ সুবিধা দিয়েছিলাম। 

শিশুশ্রম, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছিলাম। বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএ কে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। 

দাতাগোষ্ঠীর বাধা উপেক্ষা করে আমরা তখন টেক্সটাইল শিল্পের উন্নয়নে মূলধন যোগান, শুল্ক-কর রেয়াতসহ অনেক সুবিধা দিয়েছি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডকে সম্প্রসারণ করেছি। আরও ছয়টি ইপিজেড স্থাপন করেছি। বেসরকারি খাতে ইপিজেড প্রতিষ্ঠার জন্য আইন করেছি। এরফলে চট্টগ্রামে একটি প্রাইভেট ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন এই ইপিজেড থেকেও পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। 

১৯৯৮'র ভয়াবহ বন্যার সময় সড়ক পথ বন্ধ হয়ে গেলে আমরা রেলপথ, Chartered Flight এবং সামরিক বিমানের মাধ্যমে মালামাল পরিবহন করে রপ্তানির চাকা সচল রেখেছিলাম। 

বিএনপি সরকারের সময়ে করা জিএসপি জালিয়াতির সম্মানজনক সমাধান করেছিলাম। আমি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সরকার প্রধানদেরকে পত্র দেই। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০০০ সালে 'Everything But Arms' ফর্মে সুবিধার ঘোষণা দেয়। আমরা ইইউতে সব পণ্য শুল্ক ও কোটামুক্ত রপ্তানি সুবিধা পাই। ফলে দেশের রপ্তানি দ্বিগুণ হয়েছিল। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা দায়িত্ব নেওয়ার সময়ই উন্নত দেশগুলো মন্দার কবলে পড়ে। রপ্তানিখাতে যাতে মন্দার প্রভাব না পড়ে সেজন্য আমরা ৩ হাজার ৪২৪ কোটি টাকার প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করি। ২০১০ সাল থেকে দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন চলছে। 

পোশাকশিল্প ছাড়াও চিংড়ি, চামড়া, জাহাজ, কৃষি, পাটসহ ১৭টি খাতের পণ্য রপ্তানিতে বিশেষ নগদ সহায়তা দিচ্ছি। নতুন পণ্য ও নতুন বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছি। 

পোশাক রপ্তানিকারকদের সময় ও অর্থের সাশ্রয়ের জন্য বিজিএমইএ'কে Country of Origin সার্টিফিকেট ইস্যু করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম দেশের ২৭০টি রুগ্ন ও বন্ধ গার্মেন্টস কারখানার ঋণ হিসাব Liquidation এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 

এরফলে উদ্যোক্তারা তাঁদের কারখানা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করতে পারবেন। বন্ড লাইসেন্স নবায়নের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। 

চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের দক্ষতা বাড়ানো হয়েছে। কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রমকে অটোমেশন করা হয়েছে। 

আমাদের এসব পদক্ষেপ ও গার্মেন্টস মালিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে তৈরিপোশাক খাতের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। 

কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষির পরই তৈরিপোশাক খাতের অবস্থান। ৩৬ লাখ মানুষ এ খাতে শ্রম দিচ্ছে। যার প্রায় ৮০ শতাংশই নারী। পোশাকশিল্প নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। 

পোশাকশিল্পের শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য আমরা রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেছি। তাঁদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছি। 

আশুলিয়ায় শ্রমিকদের আবাসনের উদ্যোগ নিয়েছি। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১ হাজার ৬৬২ টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন হাজার টাকা করেছি। শিল্প এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করেছি। 

শ্রমিকদের কল্যাণে আরও পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল খাতের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক বজায় থাকলে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন সম্ভব বলে আমি মনে করি। এতে মালিক-শ্রমিক উভয়েই লাভবান হবেন।          

তৈরিপোশাক রপ্তানি বাড়ার সাথে সাথে দেশীয় মূল্য সংযোজনের হারও বাড়ছে। দেশে এখন ছয় শতাধিক রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল শিল্পে সূতা ও কাপড় উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলো রপ্তানিমুখী গর্মেন্টস শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। 

আরও প্রায় সাতশ' টেক্সটাইল শিল্প আছে যেগুলো মূলতঃ দেশীয় চাহিদা মেটাচ্ছে। ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্পেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সৃষ্টি হয়েছে লাখ লাখ লোকের কর্মসংস্থান। 

আমরা বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণে নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করেছি। সেখানে ২১টি খাতকে থার্স্ট সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। 

আমরা ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াতে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা আদায় করেছি। 

সুধিমন্ডলী, 

উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতিতে মন্দা চলছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশের অর্থনীতিই নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। উদীয়মান অর্থনীতিগুলোতেও শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তারপরও বাংলাদেশের অর্থনীতি ভালভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। 

চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে মোট রপ্তানি ও তৈরিপোষাক উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় ২১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। 

জনশক্তি রপ্তানিতেও যথেষ্ঠ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত ২ লাখ ৬২ হাজার জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ১ লাখ ৫৩ হাজার জনশক্তি। 

জুলাই-অক্টোবর প্রান্তিকে রেমিটেন্স আয় বেড়েছে প্রায় ১২ শতাংশ। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে। মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্প কাঁচামালের আমদানিও বাড়ছে। মন্দা সত্ত্বেও বৈদেশিক বিনিয়োগ ও সাহায্য ভালই আসছে। 

আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ২ হাজার ৬৯৪ মেগাওয়াট বাড়িয়েছি। ২৬ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এতে ৩ হাজার ৫৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। গ্যাস উৎপাদন ৩৪৯ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়িয়েছি। 

সড়ক, নৌ ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও উড়াল সড়ক নির্মিত হচ্ছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক চার লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। রপ্তনিমুখী পণ্যের দ্রুত যাতায়াত নিশ্চিত হচ্ছে। 

সরকার ব্যবসা করবে না। আপনারা ব্যবসা করবেন, সরকার সহায়তা দিবে। যেখানেই যে অসুবিধা দেখা দেবে, আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব সেগুলো সমাধান করতে। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা দেশকে কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ করতে চাই। আগামী ৪ বছরের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৩১.৫ শতাংশ থেকে ২১.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এ জন্য এগিয়ে এসেছে। 

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আসুন, সবাই মিলে সেই লক্ষ্য অর্জন করি। 

 পোশাকশিল্পের বিকাশ ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ বার্ষিক আয়োজনের সার্বিক সাফল্য কামনা করে বাটেক্সপো ২০১১ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

... 
